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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি Sv:0(?
সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে সাধনা ফেঁাস করে ওঠে, মাথা বিগেড়েছে তোমার, আমার নয়। বারবার বলছি মানুষটার সঙ্গে আগে আমার একটা মুখের কথা পর্যন্ত হয়নি, শুধু ওর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ, তবু তোমার ওই এক চিন্তা !
গলা চড়িয়ে চিৎকার করে সাধনা যোগ দেয়, ভদ্রলোকের মনে কিছু নেই, থাকতে পারে না। যদি কিছু থাকে সব তোমারই মগজে।
তবে তো কথাই নেই। ঠিকানাটা জেনে এসো। রাখালের শাস্তভাবে সাধনা বড়োই দমে যায়। ঝিমিয়ে গিয়ে গভীর একটা হতাশা বোধ করে। নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমিই জেনে যাও। রাখাল বলে, সেই ভালো। যাবার সময় চাকবিটার কাছেই জেনে যেতে পারব। রাখাল বেরিয়ে যায়। সাধনার হারের কথা উল্লেখও করে না। রাখাল বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই ভোলার মা দরজার বাইরে থেকে ডাকে, খোকার মা কী
করেন ?
সাধনা শ্ৰান্ত কণ্ঠে বলে, ডিম রাখব না ভোলার মা। একটা কথা ছিল। শিথিল আঁচল গায়ে জড়াতে জড়াতে সাধনা উঠে আসে, কী বলবে বলে ? ভোলার মা তার মুখের। থমথমে ভাব নজর করে দ্যাখে, কিন্তু কিছুই বলে না। জিজ্ঞাসাও করে না যে তোমার জুর এসেছে নাকি ? কীসের প্রক্রিয়ায় এমন হয। সে ভালো করেই জানে। কথায় এর প্ৰতিকার নেই।
বলে, ভিতরে একটু আড়ালে গিয়া কমু কথাটা। আর কিছু না, একটা পরামর্শ দিবেন। এত মানুষ থাকতে তার কাছে ভোলার মা পরামর্শ চায় ? 沟 ঘরে এসে । ঘবে ঢুকে মেঝেতে উবু হয়ে বসে ভোলার মা বলে, অন্য মাইনষেরে জিগাইতে সাহস পাইলাম না। কার মনে কী আছে কেন্ড কইবো ?
বলতে বলতে সযত্নে আঁচলের কোণে বঁধা এক জোড়া সোনার মাকড়ি বার করে, সাধনার সামনে রেখে বলে, আর কিছু নাই, এইটুক সোনা সম্বল ছিল।
ভোলার মার কয়েকটা টাকার দরকার। মাকড়ি দুটাে বঁধা রাখবে। কার কাছে গেলে ভালো হয় যদি বলে দেয়। সাধনা ? যার কাছে গেলে কাজও হবে, জিনিসটা গচ্ছিত রেখে ভোলার মাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে ?
বাধা রাখবে ? বেচাবে না ? না, বেচুম না। সবই তো বেইচা দিছি, এই একখান চিহ্ন রাখুম। কীসের চিহ্ন ? প্রথম বয়সে ভালোবেসে ভোলার বাবা মাকড়ি দুটাে কিনে দিযেছিল তাকে। আজও ভোলার মার কাছে মূল্যবান হয়ে আছে স্বামীর প্রথম বয়সের ভালোবাসা ! সে দিনগুলি স্বপ্নের মতো বহুদূর পিছনে পড়ে আছে--সোনার মাকড়ি দুটি তার বাস্তব প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে মিথ্যা স্বপ্ন নয়, সত্যই একদিন জীবনে এসেছিল সেই দিনগুলি !
কী ভাবেন ? সাধনা লজ্জা পায়-নিজের কাছে। সেই ভোলার মার অতীত স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল। আমার টাকা নেই। আপনে যদি না পারেন, কইয়া দ্যান না। কার কাছে যামু ? তাই বা কার নাম করি বলো ? কে নেবে কে নেবে না
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